
বঙ্গবন্ধু ও কৃিষ ভাবনা
বাঙালী  জািতেক  ঐক্যবদ্ধ  কের  অিধকার  আদােয়র  িনরবচ্িছন্ন  প্েররণা
যুিগেয়েছন,  সর্বশ্েরষ্ঠ  বাঙািল,  স্বাধীন  সার্বেভৗম  বাংলােদেশর
মহান স্থপিত জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু
১৯৭২ সােল ১০ জানুয়াির িবজয়ীর েবেশ স্বাধীন বাংলােদেশ িফের এেস,
িনেজেক সঁেপ েদন স্বপ্েনর েসানার বাংলা িবিনর্মােণ এবং অর্থৈনিতক
মুক্িতলােভর সংগ্রাম। এক বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু বেলিছেলন- “আমার চাল
নাই,  ডাল  নাই,  রাস্তা  নাই,  েরলওেয়  েভেঙ  িদেয়  েগেছ,  সব  েশষ  কের
িদেয় েগেছ েফরাউেনর দল”।

যুদ্ধপরবর্তী সমেয় যখন উন্নত েদশগুেলা বাংলােদেশর মােঝ েকান আশার
আেলা  েদখেত  পানিন,  তখন  িতিনই  সর্বপ্রথম  অনুধাবন  কেরিছেলন,
কৃিষিনর্ভর  এ  েদশেক  সুন্দরভােব  গেড়  তুলেত  হেল  কৃিষর  উন্নিতর
িবকল্প  েনই।  িতিন  উপলব্িধ  কেরিছেলন,  বাংলার  মািট  েসানার  েচেয়ও
খাঁিট।  িতিন  েদশেক  খাদ্েয  স্বয়ংসম্পূর্ণ  করার  লক্ষ্েয  “কৃষক
বাঁচাও েদশ বাঁচাও” স্েলাগােন সবুজ িবপ্লেবর ডাক েদন।

কৃিষ  খাতেক  অগ্রািধকার  িদেয়  ১৯৭২-৭৩  সােল  বঙ্গবন্ধুর  সরকােরর
প্রথম  বার্িষক  বােজেট,  ৫০০  েকািট  টাকার  মধ্েয  ১০১  েকািট  টাকা
শুধু কৃিষ উন্নয়েনর জন্য বরাদ্দ কেরিছেলন। প্রথম বােজেটই কৃিষ ও
কৃষকেদর  উন্নয়েন  কৃিষখােত  ভর্তুিকর  ব্যবস্থা  কেরন।  বােজেট
ভর্তুিক  িদেয়  িবনামূল্েয  কীটনাশক  ও  সার  সরবরাহ  কেরন।  এ  ছাড়াও
ইউিনয়ন পর্যােয় কৃিষকর্মী িনেয়ােগর ব্যবস্থা কেরিছেলন িতিন। কৃিষ
পণ্য  িবেশষ  কের  ধান,  পাট,  আেখর  ন্যায্যমূল্য  িনশ্িচত  করেত
ন্যূনতম  ন্যায্যমূল্য  েবঁেধ  িদেয়িছেলন।  ব্যবস্থা  কেরিছেলন  গিরব
কৃষকেদর েরশেনর।
সহায়-সম্বলহীন  ২২  লাখ  কৃষক  পিরবােরর  পুনর্বাসেনর  দািয়ত্ব  েনন।
তােদর পুনর্বাসেন স্বল্পমূল্েয এবং অেনকেক িবনামূল্েয বীজ, সার ও
কীটনাশকসহ  িবিভন্ন  কৃিষ  উপকরণ  প্রদান  কেরন।  ১৯৭২  সােল  বাংলার
ভূিমহীন কৃষকেদর জন্য রাষ্ট্রপিতর িবেশষ আেদেশ পিরবার প্রিত জিমর
মািলকানা  ৩৭৫  িবঘা  েথেক  কিমেয়  ১০০  িবঘায়  কেরন  এবং  ২৫  িবঘা
পর্যন্ত জিমর খাজনা মওকুফ কেরন। ১৯৭২ সােলর রাষ্ট্রপিতর আেদশ নং-
১৩৫ এর মাধ্যেম নদী িকংবা সাগরগর্েভ েজেগ ওঠা চেরর জিমর মািলকানা
রাষ্ট্েরর  হােত  িনেয়  দিরদ্র  কৃষকেদর  মােঝ  বণ্টন  কেরন।  িবেলাপ
কেরন হাট-বাজােরর ইজারা প্রথা।
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কৃিষেত প্রেয়াজনীয় অর্থায়েনর জন্য ১৯৭৩ সােলর ৭ নং আইেনর মাধ্যেম
প্রিতষ্ঠা কেরন কৃিষ ব্যাংক, যােত কৃষক সহেজই কৃিষ ঋণ িনেত পাের।
মহাজন ও ভূিমদস্যুেদর হাত েথেক গিরব কৃষকেদর রক্ষাই িছল তার মূল
উদ্েদশ্য। এ ছাড়াও কৃিষঋণ মওকুফ, সার্িটিফেকট মামলা প্রত্যাহার ও
খাস  জিম  িবতরেণর  মাধ্যেম  উৎপাদনশীলতা  বাড়ােনার  উদ্েযাগ  গ্রহণ
কেরন।

১৯৭২  সােলর  েশেষর  িদেক  স্বল্পমূল্েয  কৃষকেদর  জন্য  ৪০  হাজার
অগভীর, ২ হাজার ৯শ গভীর এবং ৩ হাজার শ্যােলা িটউবওেয়ল স্থাপেনর
ব্যবস্থা কেরন। এর ফেল ১৯৬৮-৬৯ সােলর তুলনায় ১৯৭৪-৭৫ সােল েসেচর
জিম  এক-তৃতীয়াংশ  বৃদ্িধ  েপেয়  দাঁড়ায়  ৩৬  লাখ  একের।  েসচ  সুিবধা
সম্প্রসারেণর  পাশাপািশ  েকবল  ১৯৭২  সােলই  ১৭  হাজার  ৬১৬  টন  উচ্চ
ফলনশীল  ধান  ও  গেমর  বীজ  িবতরেণর  ব্যবস্থা  কেরন।  এছাড়াও  িবশ্ব
বাজােরর তুলনায় কম মূল্েয সার সরবরাহ করা হয়। এসব পদক্েষেপর ফেল
রাসায়িনক সার ৭০ শতাংশ, কীটনাশক ৪ শতাংশ এবং উচ্চ ফলনশীল বীেজর
ব্যবহার ২৫ শতাংশ বৃদ্িধ পায়। বঙ্গবন্ধুর সরকার কৃষকেদর মােঝ েদড়
লাখ  গবািদপশু  ও  ৩০  েকািট  টাকা  কৃিষ  ঋণ  িবতরণ  কেরন।  ১৯৭৩  সােল
গঙ্গা-কেপাতাক্ষ েসচ প্রকল্প পুনঃউদ্েযােম চালুর ব্যবস্থা কেরন।
সরকািরভােব  খাদ্য  মজুেতর  জন্য  ১৯৭২  সােলর  মধ্েয  ১শ  েগাডাউন
িনর্মাণ  কেরন।  কৃিষজ  পণ্েযর  ক্ষুদ্র  িবক্েরতােদর  শুল্ক  েথেকও
অব্যাহিত েদয়া হেয়িছল বঙ্গবন্ধু সরকােরর আমেল। কৃিষ গেবষণা ছাড়া
েয কৃিষর উন্নিত সম্ভব নয়, বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান তা মর্েম
মর্েম উপলব্িধ কেরিছেলন। বাংলােদশ স্বাধীন হওয়ার আেগ এেদেশ কৃিষ
গেবষণাধর্মী  কাজ  পিরচালনার  জন্য  েতমন  েকােনা  সমন্বয়ধর্মী
প্রিতষ্ঠান  িছল  না।  তাই  েতা  ১৯৭৩  সােলই  কৃিষেত  গেবষণা  সমন্বেয়র
শীর্ষ  প্রিতষ্ঠান  িহেসেব  িতিন  প্রিতষ্ঠা  কেরন  বাংলােদশ  কৃিষ
গেবষণা কাউন্িসল। েসই সঙ্েগ কৃিষ সম্প্রসারণ ব্যবস্থার উন্নয়েনর
জন্য  সরকােরর  কৃিষ  সম্প্রসারণ  অিধদপ্তরেক  পুনর্গিঠত  ও
সম্প্রসািরত কেরন।

সরকােরর  কৃিষ  গেবষণা  িবভাগেক  বাংলােদশ  কৃিষ  গেবষণা  ইনস্িটিটউট
নােম  একিট  স্বায়ত্তশািসত  গেবষণা  প্রিতষ্ঠান  িহেসেব  পুনর্গঠেনর
জন্য িতিনই উদ্েযাগ েনন। ১৯৭৩ সােল ১০ নং আইেনর মাধ্যেম বাংলােদশ
ধান  গেবষণা  ইনস্িটিটউট  নােম  পুনর্গঠন  কেরন।  েসই  সময়  িতিন  ঢাকার
আণিবক  গেবষণা  েকন্দ্ের  কৃিষ  পারমাণিবক  গেবষণা  ইনস্িটিটউট  অব
িনউক্িলয়ার  এগ্িরকালচার  (ইনা)  প্রিতষ্ঠা  করার  িনর্েদশ  েদন,  যা
১৯৭৫  সােলর  েশেষর  িদেক  বাংলােদশ  ইনস্িটিটউট  অব  িনউক্িলয়ার



এগ্িরকালচার  (িবনা)  িহেসেব  বাংলােদশ  কৃিষ  িবশ্বিবদ্যালয়  চত্বের
স্থানান্তিরত হয়।

স্বাধীনতার পর জুট অ্যাক্ট-এর মাধ্যেম প্রাক্তন জুট এগ্িরকালচার
িরসার্চ  ল্যাবেরটিরেক  বাংলােদশ  জুট  িরসার্চ  ইনস্িটিটউট  নােম
পুনর্গঠন কেরন। তাছাড়া, িতিন ঈশ্বরদীেত প্রিতষ্ঠা কেরন বাংলােদশ
ইক্ষু গেবষণা ইনস্িটিটউট। একই সঙ্েগ হর্িটকালচার উন্নয়ন েবার্ড,
বীজ  প্রত্যয়ন  এেজন্িস,  তুলা  উন্নয়ন  েবার্ডসহ  অেনক  নতুন
প্রিতষ্ঠান সৃষ্িট কেরন শুধুমাত্র কৃষকেদর িনকট সম্প্রসারণ েসবা
েপৗঁেছ েদয়ার জন্য। িতিন মৎস্য উন্নয়ন করেপােরশন প্রিতষ্ঠা কেরন
এবং  বাংলােদশ  কৃিষ  উন্নয়ন  করেপােরশেনর  িবদ্যমান  কার্যক্রম  ও
অবকাঠােমা  সম্প্রসািরত  কেরন।  মৎস্য  ও  পশুসম্পেদর  উন্নিতর  জন্য
িতিন  প্রিতষ্ঠা  কেরন  মৎস্য  ও  প্রাণীসম্পদ  মন্ত্রণালয়।  এছাড়াও
দুগ্ধ উৎপাদন ও িবপণন ব্যবস্থােক তরান্িবত করেত গেড় েতােলন িমল্ক
িভটা। একইসােথ ভর্তুিক মূল্েয িতিন কৃষকেদর মােঝ ১ লাখ হােলর বলদ
ও ৫০ হাজার গাভী সরবরাহ কেরন। গিরব কৃষকেদর মােঝ িতিন সহজ শর্েত
১০ েকািট টাকার ঋণ ও ৫ েকািট টাকার সমবায় ঋণ িবতরেণর ব্যবস্থাও
কেরন।

১৯৫৩  সােলর  ৪  িডেসম্বর  যুক্তফ্রন্ট  গঠন  করা  হয়।  বঙ্গবন্ধু  েশখ
মুিজবুর  রহমান  ঐ  িনর্বাচনী  েজােটর  অংশীদার  হেয়  প্রার্থী  হন
েকাটািলপাড়া-েগাপালগঞ্জ  আসেন।  ঐ  েজােটর  িনর্বাচনী  প্রিতশ্রুিতর
২১  দফা  কর্মসূিচর  মধ্েয  প্রধান  ছয়িট  দফাই  িছল  কৃিষ  ও  কৃষক
শ্রিমকেদর ভাগ্েযান্নয়ন ও স্বার্েথর কথা। দফাগুেলা আরও িবশ্েলষণ
করেল  িনঃসন্েদেহ  বলা  যায়,  ২১  দফা  কর্মসূিচই  িছল  েদেশর  কৃষক-
শ্রিমক  ও  কৃিষর  উন্নয়েনর  প্রথম  রাজৈনিতক  দিলল।  কৃিষ  ও  কৃষকেদর
িনেয়  বঙ্গবন্ধুর  িচন্তাাভাবনা  েবশ  তীক্ষ্ম  ও  প্রকট  িছল  বেলই
তাঁেক  যুক্তফ্রন্ট  সরকােরর  কৃিষ,  বন,  সমবায়  ও  পল্লীমন্ত্রীর
দািয়ত্ব েদওয়া হেয়িছল।

কৃিষর  প্রিত  বঙ্গবন্ধুর  েয  অকৃত্িতম  ভালবাসা  এবং  উপলব্িধ  তা
প্রস্ফুিটত হেয়িছেলা ১৯৭৫ সােলর ২৬ মার্চ েসাহরাওয়ার্দী উদ্যােনর
এক  িবশাল  জনসভায়  েদওয়া  বক্তব্েয।  েসিদন  বঙ্গবন্ধু  েশখ  মুিজবুর
রহমান বেলিছেলন- “আমার েদেশর এক একর জিমেত েয ফসল হয় জাপােনর এক
একর জিমেত তার িতনগুণ ফসল হয়। িকন্তু আমার জিম দুিনয়ার েসরা জিম।
আিম েকন েসই জিমেত দ্িবগুণ ফসল ফলােত পারব না, িতনগুণ করেত পারব
না? আিম যিদ দ্িবগুণও করেত পাির তাহেল আমােক খাদ্য িকনেত হেব না।
আিম  চাই  বাংলােদেশর  প্রত্েযক  কৃষক  ভাইেয়র  কােছ,  যারা  সত্িযকার



কাজ  কের,  যারা  প্যান্টপরা,  কাপড়পরা  ভদ্রেলাক  তােদর  কােছও  চাই
জিমেত  েযেত  হেব,  ডবল  ফসল  করুন।  প্রিতজ্ঞা  করুন,  আজ  েথেক  ওই
শহীদেদর কথা স্মরণ কের ডবল ফসল করেত হেব। যিদ ডবল ফসল করেত পাির
আমােদর অভাব ইনশাআল্লাহ হেব না”।

কৃিষর  সার্িবক  উন্নয়েন  বঙ্গবন্ধুর  েয  দূরদর্শী  িচন্তাভাবনা  িছল
এবং  কতটুকু  গুরুত্ব  িদেয়িছেলন  তা  ১৯৭৩  সােলর  ১৩ই  েফব্রুয়াির
বাংলােদশ  কৃিষ  িবশ্বিবদ্যালেয়  েদয়া  তার  ভাষেণই  ফুেট  ওেঠিছল  যা
একিট ঐিতহািসক দিলল িহেসেব আজও সাক্ষ্য েদয়।

িতিন  বেলিছেলন-  “কৃিষ  িবশ্বিবদ্যালেয়  এেসিছ।  সবুজ  িবপ্লেবর  কথা
আমরা বলিছ। যুগ যুগ ধের বাংলােদেশর েয অবস্থা, সত্য কথা বলেত কী
বাংলার  মািট,  এ  উর্বর  জিম  বারবার  েদশ-িবেদশ  েথেক  সাম্রাজ্যবাদী
শক্িতেক  ও  েশাষকেদর  েটেন  এেনেছ  এই  বাংলার  মািটেত।  এই  উর্বর  এত
েসানার েদশ যিদ বাংলােদশ না হেতা, তেব এতকাল আমােদর থাকেত হেতা
না।  েযখােন  মধু  থােক,  েসখােন  মধুমক্িষকা  উেড়  আেস।  েসানার  বাংলা
নাম  আজেকর  েসানার  বাংলা  নয়।  বহু  িদেনর  েসানার  বাংলা।  বাংলার
মািটর মেতা মািট দুিনয়ায় েদখা যায় না। বাংলার মানুেষর মেতা মানুষ
খুঁেজ  পাওয়া  যায়  না।  বাংলার  সম্পেদর  মেতা  সম্পদ  দুিনয়ায়  পাওয়া
যায় না”।

িতিন  আরও  বেলিছেলন-  “েযভােব  মানুষ  বাড়েছ  যিদ  েসভােব  আমােদর  বংশ
বৃদ্িধ  হেত  থােক,  তেব  ২০  বছেরর  মধ্েয  বাংলার  মানুষ  বাংলার
মানুেষর মাংস খােব। েস কারেণই আমােদর কৃিষর িদেক নজর িদেত হেব।
আপনােদর েকাট-প্যান্ট খুেল একটু গ্রােম নামেত হেব। েকমন কের হােল
চাষ  করেত  হয়,  এ  জিমেত  কত  ফসল  হয়,  এ  জিমেত  েকমন  কের  লাঙল  চেষ,
েকমন কের বীজ ফলন করেত হয়। আগাছা কখন পিরষ্কার করেত হেব। ধােনর
েকান  সময়  িনড়ািন  িদেত  হয়।  েকান  সময়  আগাছা  েফলেত  হয়।  পের  েফলেল
আমার ধান নষ্ট হেয় যায়। এগুেলা বই পড়েল হেব না। গ্রােম েযেয় আমার
চািষ  ভাইেদর  সঙ্েগ  প্র্যাকিটক্যাল  কাজ  কের  িশখেত  হেব।  তাহেল
আপনারা অেনক িশখেত পারেবন”।

বঙ্গবন্ধু  খুব  ভােলাভােবই  উপলব্িধ  কেরিছেলন  েয,  কৃিষিশক্ষায়
েমধাবী  িশক্ষার্থী  না  আসেল  এই  খােতর  উন্নয়ন  সম্ভব  নয়।  তাই
কৃিষিশক্ষায়  আকৃষ্ট  করার  জন্য  ১৯৭৩  সােলর  ১৩ই  েফব্রুয়াির
বাংলােদশ  কৃিষ  িবশ্বিবদ্যালয়  েকন্দ্রীয়  ছাত্র  সংসদ  (বাকসু)
কর্তৃক  িবশ্বিবদ্যালয়  সমাবর্তন  মঞ্েচ  আেয়ািজত  সংবর্ধনা  সভায়
ডাক্তার-ইঞ্িজিনয়ােদর  মেতা  কৃিষিবদেদর  চাকিরক্েষত্ের  প্রথম



শ্েরিণর  পদমর্যাদা  েঘাষণা  কেরন।  সােথ  সােথই  “বঙ্গবন্ধুর  অবদান,
কৃিষিবদ  ক্লাস  ওয়ান”  ¯স্েলাগােন  স্েলাগােন  প্রকম্িপত  হয়  েসই
সমাবর্তন স্থলিট। তার েসই ঐিতহািসক েঘাষণার পথ ধের আজ কৃিষিবদরা
সরকাির চাকিরক্েষত্ের প্রথম শ্েরিণর েগেজেটড পদমর্যাদায় অিধষ্িঠত
হন।

শুধু  তাই  নয়,  আধুিনক  কৃিষ  প্রযুক্িত  উদ্ভাবন  ও  সম্প্রসারেণর
মাধ্যেম  কৃিষ  গ্র্যাজুেয়টেদর  িতিন  কৃিষ  িবপ্লব  সফল  করার  আহ্বান
জািনেয়িছেলন।  িতিন  বেলিছেলন-  “খাদ্য  শুধু  চাল,  আটা  নয়;  মাছ,
মাংস,  িডম,  দুধ,  তিরতরকািরও  আেছ”।  কৃিষ  উন্নয়ন  বলেত  িতিন  শস্য,
মৎস্য,  পশুপািখ  ও  বনসম্পদ  অর্থাৎ  সার্িবক  কৃিষ  খােতর  উন্নয়নেক
বুিঝেয়েছন। িতিন তার িবিভন্ন বক্তৃতায় আমােদর উর্বর জিম, অবািরত
প্রাকৃিতক  সম্পদ,  পশু-পািখ,  মৎস্য,  বনাঞ্চল  ও  পিরেবেশর  কথাও
উল্েলখ কেরেছন। এসেবর ওপর গেবষণা ও সম্প্রসারণ কর্মসূিচর সুষ্ঠু
সমন্বয় সাধন কের িতিন খাদ্েয স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জেনর িনেদর্শনাও
িদেয়েছন।  িতিন  বেলিছেলন-  “খাদ্েযর  জন্য  অন্েযর  ওপর  িনর্ভর  করেল
চলেব না। আমােদর িনেজেদর প্রেয়াজনীয় খাদ্য িনেজেদরই উৎপাদন করেত
হেব। আমরা েকন অন্েযর কােছ খাদ্য িভক্ষা চাইব। আমােদর উর্বর জিম,
আমােদর  অবািরত  প্রাকৃিতক  সম্পদ,  আমােদর  পিরশ্রমী  মানুষ,  আমােদর
গেবষণা সম্প্রসারণ কােজ সমন্বয় কের আমরা খাদ্েয স্বয়ংসম্পূর্ণতা
অর্জন করব। এটা শুধু সমেয়র ব্যাপার”।

কৃিষ উপকরেণর িবষেয় বঙ্গবন্ধুর িচন্তােচতনা যা িছল তা আজ এত বছর
পেরও আমােদর আশ্চার্যন্িবত কের। মানসম্মত বীজ উৎপাদন এবং িবতরণ,
সুষ্ঠু  সার  ও  েসচ  ব্যবস্থাপনা,  বালাই  ব্যবস্থাপনা,  সমন্িবত  ফসল
ব্যবস্থাপনা,  খামারিভত্িতক  ফসল  ব্যবস্থাপনা,  সমবায়  িভত্িতক
চাষাবাদ,  বীজিবষয়ক  কার্যক্রম  এসেবর  ওপর  সর্বাত্মক  গুরুত্ব
িদেয়িছেলন।  েকননা  িতিন  উপলব্িধ  কেরিছেলন  এগুেলা  যথাযথভােব  না
করেত পারেল আমরা অেনক িপিছেয় যােবা।

বঙ্গবন্ধুর  মেতাই  তার  সুেযাগ্য  কন্যা  মাননীয়  প্রধানমন্ত্রী
জনেনত্রী েশখ হািসনা বারবার েদেশর জনগেণর প্রিত আহ্বান কেরন েয-
“এক ইঞ্িচ জিমও েযন অনাবািদ না থােক। েয েযভােবই পােরন, প্রিতিট
ইঞ্িচ  জায়গার  সদ্ব্যবহার  করেবন”।  িতিন  আরও  বেলন-  “বাংলােদশ  এখন
খাদ্য উদ্বৃত্েতর েদশ। তার পেরও বেস থাকেল চলেব না”। কৃিষিবদেদর
মর্যাদা  নতুন  মাত্রায়  উন্নীত  করেত,  কৃিষিবদ  ও  কৃষেকর  মর্যাদার
প্রতীক  েপশাজীবী  সংগঠেনর  প্রাণেকন্দ্র  কৃিষিবদ  ইনস্িটিটউটশন
বাংলােদশ-এর নান্দিনক ক্যাম্পাস প্রিতষ্ঠায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



েশখ  হািসনা  ঢাকার  প্রাণেকন্দ্ের  জিম  বরাদ্দসহ  িদক-িনর্েদশনা
প্রদান  কেরন।  সমেয়র  ব্যবধােন  বঙ্গবন্ধু  কন্যা  জনেনত্রী  েশখ
হািসনার  দূরদর্শী  েনতৃত্েব  েদশ  আজ  খাদ্েয  স্বয়ংসম্পূর্ণ।  তারই
কৃষক-কৃিষিবদ  সহায়কনীিত  ও  প্রেণাদনায়  ধান  উৎপাদেন  বাংলােদশ
িবশ্েব  ৩য়,  সবিজ  উৎপাদেন  ৩য়,  আম  উৎপাদেন  ৭ম,  আলু  উৎপাদেন  ৮ম,
েপয়ারা উৎপাদেন ৮ম এবং মৎস্য উৎপাদেন ৪র্থ অবস্থােন রেয়েছ। আবািদ
জিম কেমেছ, জনসংখ্যা বৃদ্িধ েপেয়েছ দ্িবগুণ িকন্তু খাদ্য উৎপাদন
েবেড়েছ প্রায় ৪ গুণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার েনতৃত্েব
বাংলােদশ  আজ  সারা  িবশ্েব  কৃিষ  উন্নয়েনর  এক  অনুকরণীয়  েরাল-মেডেল
পিরণত হেয়েছ।

বঙ্গবন্ধু  আজ  েনই,  িতিন  আেছন  বাংলার  প্রিতিট  মানুেষর  হৃদেয়র
মিনেকাটায়।  পূর্েবর  ন্যায়  েসই  খাদ্েযর  অভাব  এখন  আর  দৃষ্িটেগাচর
হয়  না।  কৃিষ  উৎপাদন  ডাবল,  ক্েষত্রিবেশেষ  তার  েচেয়ও  েবিশ  হেয়েছ।
েনই েকান খাদ্য সংকট। খাদ্যশস্যও এখন উদ্বৃত। এ েদেশর কৃষক এখন
আর  েশািষত  ও  বঞ্িচত  নন  বরং  তারা  সম্মািনত।  েযমনিট  েচেয়িছেলন
আজেকর এই কৃিষ উন্নয়েনর অগ্রদূত “বঙ্গবন্ধু”।

ড.  েমাঃ  মিনরুল  ইসলাম  (েসাহাগ):  প্রেফসর,  িসেলট  কৃিষ
িবশ্বিবদ্যালয়, িসেলট।


